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গত বছর ২৭ এপ্রিল আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। প্রায় এক বছর পর এ মন্ত্রণালয়ে আজ আবার পরিদর্শনে এসেছি। আমি আশা করি আমাদের আজকের মতবিনিময় মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরও গতিশীল করবে।
আপনারা জানেন, স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভবনে অফিস করেছেন। আমি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত এই ভবনে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনেকটা আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েছি।
আমি জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আরও স্মরণ করছি পঁচাত্তরের কালরাতে ঘাতকদের হাতে শহীদ আমার মা, তিন ভাইসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের। 
সুধিবৃন্দ,
সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর প্রথাগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অগ্রগতির ধারাকে সুসংহত করা। 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করা, দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলতর করা, আঞ্চলিক অখন্ডতা সংহত রাখার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত, আধুনিক ও সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা অপরিহার্য। 
এজন্য আমরা সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ, ভৌত ও অবকাঠামোর উন্নয়ন ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে আমরা ‘‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’’ প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের কার্যক্রম চলছে।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখনই সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে কাজ করেছে। আমাদের সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর যত উন্নয়ন হয়েছে, অন্য কোন সরকারের আমলে তা হয়নি।
আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে অনেকগুলো ইউনিট গঠন করি। সে সময় ১টি পদাতিক ও ১টি কম্পোজিট ব্রিগেড, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন, ১টি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট, ৩টি পদাতিক ইউনিট, ২টি আর্টিলারি ইউনিট, ১টি আরই ব্যাটালিয়ন, ২টি ইসিবি এবং ১টি এসটি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন করা হয়েছিল। 
এছাড়া এনডিসি, বিপসট, এএফএমসি, এমআইএসটি, ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং এনসিও’স একাডেমির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা হয়। 
একই সাথে আমরা সেনাবাহিনীর কল্যাণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট ব্যাংক ও হোটেল র‌্যাডিসন চালু করেছিলাম। 
সেনাবাহিনীকে আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করতে উন্নত প্রযুক্তির সমরাস্ত্র সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
সেনা সাজোঁয়া বহরের জন্য ৪র্থ প্রজন্মের ট্যাংক-এমবিটি-২০০০, গোলন্দাজ বহরের জন্য প্রথমবারের মত স্বচালিত কামানসহ বিভিন্ন ধরণের র‌্যাডার, পদাতিক বাহিনীর জন্য এপিসি ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম, আর্মি এভিয়েশনের জন্য আধুনিক হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে।
গত বছর আমরা সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন এবং এর অধীনে একটি পদাতিক ব্রিগেড সদর ও দু’টি পদাতিক ব্যাটালিয়নের উদ্বোধন করেছি। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নিরাপত্তা ও তদারকির জন্য আরও ২টি পদাতিক ইউনিট ও ১টি ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে নতুন একটি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর সার্বিক সমর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। Air Defence Regiment প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে ‘বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স’ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ বিভিন্ন পুনর্গঠনমূলক কর্মকান্ডও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময়ই সফলতার সাক্ষর রাখছে। তাঁদের এ সাফল্যের জন্য তিন বাহিনী প্রধানসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আমি আশাবাদী, ভবিষ্যতেও আপনারা নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন এবং নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আপনারা জানেন, আমাদের সরকারের দক্ষ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের সমুদ্রসীমার বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার উপর আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
সমুদ্র বিজয়ের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক নতুন দ্বার উন্মেচিত হয়েছে। সমুদ্র থেকে মৎস্য ও খনিজসম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ আহরণের পথ সুগম হয়েছে। বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে আমরা ব্লু ইকোনমি-কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছি। 
আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা রক্ষায় নৌ বাহিনী এবং কোস্ট গার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নৌ বাহিনীর অধিকতর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য সরকার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 

স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও তাঁর দিক-নির্দেশনায় বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিমান বাহিনীতে Short Range Air Defence ইউনিট গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজারে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিটসমূহের যথাযথ তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে ‘‘বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার’’। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। বিমান বাহিনীর সদস্যরা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমি বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা সেনাবাহিনীর চাহিদা মেটানোর জন্য ৭.৬২ মিলিমিটার অটো রাইফেল, বিভিন্ন ক্যালিবারের কার্তুজ এবং হ্যান্ড গ্রেনেড উৎপাদন করছে। বিভিন্ন বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি নির্ভরশীলতা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সমরাস্ত্র কারখানার কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছি। 
আমি আশা রাখছি, শীঘ্রই দেশীয় সমরাস্ত্রের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্য সমরাস্ত্র কারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ বিশ্ব দরবারে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় তাঁদের এ প্রশংসনীয় ভূমিকা অব্যাহত রাখতে হবে। 
শান্তি মিশনে নিয়োজিত সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে বাংলাদেশের ‘শুভেচ্ছাদূত’ হিসেবে কাজ করে দেশের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করতে হবে। বিশ্বের সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যাতে শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারে, সে বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছি।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আপনারা জানেন, সম্প্রতি সিএমএইচ-এ আমরা বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করেছি। ফলে জটিল এ চিকিৎসার জন্য অর্থ ব্যয় করে এখন থেকে আর বিদেশে যেতে হবে না। স্বাস্থ্যসেবা প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকা সিএমএইচ-এর অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। 

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে সমুদ্রসীমায় আমাদের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে সমুদ্র বিজয়ে বিশেষ অবদান রেখেছে। 
স্পারসো’র অবদানের জন্য আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ স্পারসো’র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর আধুনিক ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করার লক্ষ্য ঢাকায় ম্যাপিং সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জরিপকাজে সুক্ষ্মমানের ডাটা সংগ্রহের জন্য সারাদেশে ইতোমধ্যে ৬টি স্থায়ী গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট স্টেশন (GNSS) স্থাপন করা হয়েছে। 

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৩৫টি পর্যবেক্ষণাগার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পঞ্চগড়, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কিশোরগঞ্জ এবং কক্সবাজারে ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭টি কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি আবহাওয়া কার্যক্রম শক্তিশালী করা হয়েছে।

বিগত ছয় বছরে গৃহীত ও সম্পাদিত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে আমি কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছি। আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। এ জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
প্রিয় সহকর্মীগণ,

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত রাখা অতি জরুরি। 

আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিগত ছয় বছরের অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতি একটি সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি মজবুত ভিত তৈরি করেছে। 
বিগত ছয় বছর ধরে প্রতিবারই বাজেটের আকার বেড়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাজেটের আকার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। এবারের বাজেটের পরিমাণ আরও বাড়বে।
বিএনপি-জামাত জোট আমলের শেষ বছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলারে। দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে।
মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে দেড় কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। রেমিট্যান্স আয় ৪.৮০ বিলিয়ন ডলার থেকে তিনগুণ বেড়ে ১৪.২৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।  
আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। মূল্যস্ফীতি কমে ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। রপ্তানি আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা প্রথমবারের মত বিদেশে চাল রপ্তানি শুরু করেছি। 
বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ। 
বঙ্গবন্ধু একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার জন্য আপনারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন। 
আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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